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আসসালামু আলাইকুম।
আপনাদের সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা। এবছর আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫ একসঙ্গে উদ্‌যাপন করছি। 
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে: ‘‘Seven Billion Dreams. One planet. Consume with care.’’ বাংলায় যার ভাবানুবাদ, ‘‘শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব।’’ 
অন্যদিকে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৫ -এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ‘‘পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে’’। 
আমরা এ পৃথিবীকে যতটুকু যত্নে লালন করব, পৃথিবী ঠিক ততটুকু সম্ভাবনা ধারণ করবে আমাদের জন্য। কাজেই প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ আমাদের নিজেদের স্বার্থেই করতে হবে।
সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

পরিবেশ এবং বনায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য আমরা একদিকে বিদ্যমান বন সংরক্ষণে পদক্ষেপ নিয়েছি, অন্যদিকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন বনায়ন ও বৃক্ষরোপনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি।
২০০৯ থেকে বিগত ছয় বছরে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭ শতাংশে হয়েছে। অর্থাৎ ৬ বছরে বনভূমির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।
বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় সরকার সারাদেশে নতুনভাবে ১ লাখ ৭৪ হাজার ১১৭ একর জমি সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রাথমিকভাবে বনায়নের জন্য উপকূলীয় চরভূমি বরাদ্দ দেওয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী তৈরির কাজে জোর দেওয়া হয়েছে। 
আমরা পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিষয়গুলোকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছি। এজন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী প্রণয়ন, প্রবর্তন ও যুগোপযোগী করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন সংরক্ষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং বনের কার্বন মজুদ বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমরা জাতীয় নীতিমালা তৈরি করে সুন্দরবনসহ ১৫টি বনের কার্বন মজুদ নির্ণয় এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বনের জীববৈচিত্র সুরক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। 
জনগণকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য কার্বন ক্রেডিট বিক্রয় ও Payment for Ecosystem Services (PES) প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিগত ৬ বছরে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৩৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। 
অব্যাহত দূষণের কারণে ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গাসহ ৪টি নদী, গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক, সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, সোনাদিয়া দ্বীপ ও জাফলং-ডাউকি নদী এবং আমাদের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনকে ‘প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা’ ঘোষণা করে সরকার বিশেষ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে।
দেশের পর্যটন আয়ের ৫০ শতাংশ গ্রান্ট ফাইনান্সিং-এর মাধ্যমে সংশিস্নষ্ট বন এলাকা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে বরাদ্দ করা হচ্ছে। কাঠ কেটে বন উজাড় এবং বায়ু দূষণ হ্রাসে দেশের ১ হাজার ১৪২টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। 
বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ২৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘Strengthening Regional Co-operation for Wildlife protection’ প্রকল্পের আওতায় দেশে তিনটি নতুন বন্যপ্রাণি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণি পাচার রোধে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে অপরাধ দমন ইউনিট গঠন এবং বন্যপ্রাণির চিকিৎসার জন্য রেসকিউ সেন্টার ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশে বন্যপ্রাণি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গাজীপুরে আন্তর্জাতিক মানের Wildlife Centre প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। 
জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রায় ৩৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক এবং পাখি সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল এভিয়ারি ও ইকো পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
তবে সরকারের একার পক্ষে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার মত একটি কঠিন কাজ করা সম্ভব না। এটি সম্ভব কেবল যৌথ চেষ্টার মাধ্যমে। এজন্য আমি দেশের প্রতিটি নাগরিককে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিককে অন্ততঃ ১টি বনজ, ১টি ফলদ ও ১টি ঔষধি চারা রোপণের আহ্বান জানাচ্ছি।
সুধিবৃন্দ,
গ্রিন হাউজ-এর বিরুপ প্রভাবের কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ে বাংলাদেশ বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই ক্লাইমেট ভালনারেবল দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ‘ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসি’র অন্যতম সঞ্চালক রাষ্ট্র। উন্নয়নশীল দেশসমূহের কন্ঠস্বর। 
রিও+২০ সম্মেলনসহ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। 
সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে বৈশিষ্ট্যসূচক ভূমিকা পালনের জন্য গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং লস এন্ড ড্যামেজের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যপদ অর্জন করেছে।
ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসসমূহের আমদানি ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ওজোন কমিটির স্বীকৃতি সনদ অর্জন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করছে। 
সরকার ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব তহবিল থেকে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডে প্রায় ২ হাজার ৯শ’ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।  সেই অর্থ দিয়ে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২৬৩টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। 
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF)-এর অর্থায়নে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ২৮৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পারটিসিপেটরি এ্যাফরেস্টেসন এন্ড রিফরেস্টেসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫-বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আমরা প্রায় দেড় লাখ হেক্টর বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। 
জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকার দেশে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ অর্থনীতি বা গ্রিন ইকোনমি তৈরির জন্য গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।  দেশের প্রায় সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রিন ব্যাংকিং সেল গঠন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।
শিল্প কারখানার তরল ও কঠিন বর্জ্য এবং ধোঁয়ার কারণে পরিবেশ দূষণ হয়। এ দূষণ প্রতিরোধে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে ‘3R’ অর্থাৎ Reduce, Reuse and Recycle (হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ) কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার শূন্য বর্জ্য পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য সকল উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এছাড়া, বর্জ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি কলকারখানায় ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
দেশের উদ্যোক্তাগণকে নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত পরিবেশগত নিরীক্ষা (Environmental Audit) সম্পাদন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।
আমরা যদি সবাই আন্তরিক হই, তাহলে ‘সবুজ প্রবৃদ্ধি’ অর্জনের মাধ্যমে দেশের ভূ-প্রকৃতিকে অচিরেই বদলে দিতে পারব।
প্রিয় সুধী,

আপনারা জানেন, মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা মীমাংসার ফলে বঙ্গোপসাগরের  ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার উপর আমাদের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরফলে ভূ-কেন্দ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র রক্ষার কর্মসূচি (ব্লু ইকোনমি) আমাদের সামনে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
এজন্য আমরা বঙ্গোপসাগরকে উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যেই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী,
বন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ ৩টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। 
বিশ্ব ব্যাংককের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আল্লাহ সহায় থাকলে আগামী তিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশকে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। 
এবছর যাঁরা অনন্য অবদানের জন্য পরিবেশ পদক ২০১৫, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৪ এবং বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার ২০১৫ পেয়েছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যাঁরা সামাজিক বনায়নের অংশীদারিত্বের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাঁদেরকেও আমি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৫ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।        
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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